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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স-এর মহাপরিচালক ও সদস্যবৃন্দ, 
সুধিমন্ডলী।  
আসসালামু আলাইকুম। 
স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমি এই বাহিনীর সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আসলে আমি তো সব সময় তোমাদেরই সাথে থাকি। তোমরা আমার একান্ত আপনজন, আমার পরিবারের সদস্য। 
প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এই বাহিনীর সদস্যগণ ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন। 
এই বাহিনীর আনুগত্য, পেশাদারিত্ব, দক্ষতা এবং নৈপুন্য আজ সর্বজনবিদিত এবং সর্বমহলে প্রশংসিত। বিদেশেও এই বাহিনীর সদস্যগণ অত্যন্ত দক্ষতা এবং পারদর্শিতার সঙ্গে নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন করে থাকেন। 
বিদেশ থেকে আগত ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা বিধানের মহান দায়িত্ব পালনেও এই বাহিনীর সদস্যগণ পূর্ণ আনুগত্য, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এরফলে এই বাহিনীর সদস্যগণ প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এই বাহিনীর চৌকস সদস্যগণ ভবিষ্যতেও পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বস্ততা এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাবেন। 
এসএসএফ-এর প্রিয় সদস্যবৃন্দ,         
আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, দেশে বিদেশে আজ নানারকম সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি, সন্ত্রসীরাও আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহার করছে। ফলে সন্ত্রাসমূলক অপরাধের ধরণও পাল্টে গেছে। এই পটভূমিতে ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দরকার মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি। 

এ জন্য এসএসএফ এর প্রতিটি সদস্যকে আরও চৌকস ও আরও সুদক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য ১৯৯৯ সালে আমরা ফায়ারিং রেঞ্জ নির্মাণ করি। 
ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নিরাপত্তা সরঞ্জাম ক্রয়ের পাশাপাশি অত্যাধুনিক ৩টি ভেহিক্যাল মাউন্টেড রেডিও ফ্রিকোযেন্সি জ্যামার এই বাহিনীকে আমরা দিয়েছি। 
আরও সুদক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য আমরা স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সে কর্মরত অফিসারদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। বিগত আড়াই বছরে মোট ১১৬ জন অফিসারকে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিরাপত্তা বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
আমার বিশ্বাস, কঠোর অনুশীলন, অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে তোমরা অপারেশনাল কর্মকান্ডকে আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করে পরিচালনা করবে। এই বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। 
আমি আশা করি এই বাহিনী এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হবে, যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সদস্যগণ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার জন্য এখানে আসবে। ইতোমধ্যে ২০১০ সালে প্যালেস্টাইন প্রেসিডেন্ট গার্ডস এর ১৫ জন অফিসারকে ভিআইপি নিরাপত্তার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একদিন তাদের সৈন্যদের বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার জন্য পাঠাবে। আজ আমাদের সামরিক বাহিনীর স্টাফ কলেজে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণার্থীরা উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে আসছেন। 

এসএসএফ-এর প্রিয় সদস্যবৃন্দ,     
পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি তোমাদের গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় রাখতে হবে চারিত্রিক দৃঢ়তা, উন্নত শৃঙ্খলা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, সততা, দায়িত্বশীলতা এবং মানবিক সহনশীলতা। 
একইসঙ্গে প্রশ্নাতীত আনুগত্য নিরাপত্তা বিধানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য সকল সহযোগী এজেন্সিগুলোর সঙ্গে বিশ্বস্ততার সাথে সুসম্পর্ক, নিবিড় যোগাযোগ এবং সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। 
ভিভিআইপি নিরাপত্তা অবশ্যই কঠোর ও নিশ্ছিদ্র হতে হবে। তবে সেই সঙ্গে ভিভিআইপিদের জনসংযোগের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে। একথা ভুললে চলবে না যে, আমরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। জনগণের সঙ্গে আমাদের গভীর সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়। তাঁদের সঙ্গে মিশতে হয়। 
তাঁরা আমার কাছে এসে যাতে মনঃকষ্ট নিয়ে ফিরে না যায়, সেদিকটা দেখতে হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রেখে এ দায়িত্ব পালন অবশ্যই কঠিন। তবে আন্তরিক এবং সংবেদনশীল হলে এটা সম্ভব। 

জনগণের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করে নয় বরং স্বাভাবিক জনসম্পৃক্ততা বহাল রেখে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করার কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্য তোমাদের পালন করতে হবে। 
কঠোর পরিশ্রম এবং অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তোমরা অপারেশন কর্মকান্ডকে যুগোপযোগী করে পরিচালনা করবে। এই বাহিনীকে আধুনিকায়ন করার জন্য আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। 
তোমরা ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা দাও নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। সেজন্য নিরাপত্তা রক্ষায় আধুনিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যাতে ঝুঁকি কিছুটা হলেও কমে। যাঁরা আমার নিরাপত্তা দিচ্ছেন, তাঁরা যাতে নিরাপত্তাহীনতায় না থাকেন সেদিকটা অবশ্যই দেখতে হবে। কারণ, আমি শুধু প্রধানমন্ত্রীই না, আমি একজন মা। মা হিসেবে সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য আমি সব রকম ব্যবস্থা করব। 

প্রিয় এসএসএফ সদস্যবৃন্দ, 

এসএসএফ এর সার্বিক উন্নয়নে আমি ব্যক্তিগতভাবে সবসময়ই আন্তরিক। এ বাহিনীর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জন্য ৫২ ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ১৪ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। 
২০০৯ সালের নভেম্বর থেকে সিকিউরিটি ফোর্সের ১৩৩ জন বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারির জন্য পারিবারিক রেশন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 

বর্তমান সরকারের সময়ে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন ১১৯টি অস্থায়ী গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদ স্থায়ী করা হয়েছে। 

অন্যান্য যেসব সমস্যা আছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হবে। 

আমি এ বিষয়টি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, এসএসএফ সদস্যগণ তাঁদের দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও গুরুত্ব সহকারে তাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করে থাকে। 
আমি মনে করি এ ধরনের সামাজিকতা একদিকে যেমন তোমাদের সামাজিক মানোন্নয়ন তথা পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করবে, তেমনি তোমাদের সন্তানদেরও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। 
আমার আন্তরিক অনুরোধ, তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পরিবারের প্রতি যত্নশীল হবে এবং যতটুকু সম্ভব তাঁদের সময় দিবে। 
মনে রাখবে তারা তোমাদেরই সুখ-দুঃখের সঙ্গী। সেইসঙ্গে আমি তোমাদের পরিবারের সকল সদস্যদেরকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এই বাহিনীর কৃতিত্ব এবং প্রশংসার তারাও দাবীদার। 
আমি বিশ্বাস করি, যুগোপযোগী সুযোগ্য নেতৃত্ব, সঠিক দিক নির্দেশনা এবং এ বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের পেশাগত নিষ্ঠা, শ্রম ও আন্তরিকতার মাধ্যমে এসএসএফ এর উত্তরোত্তর উন্নতি অব্যাহত থাকবে। 
শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্য ও আন্তরিকতা এবং পেশাগত মান বিচারে এই বাহিনী সকলের জন্য হয়ে উঠুক এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত - ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভলগ্নে এই কামনা করি। 
পরিশেষে, তোমাদের এবং তোমাদের পরিবার সকল সদস্যের মঙ্গল কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। পরম করুনাময় আল্লাহতাআলা আমাদের সকলের সহায় হোন।  
খোদা হাফেজ। 

জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

.... 
